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==========================  
 
 بسم االله الرحمن الرحیم
 
ঐিতহািসক িবদায় হ� সমাপন কের আমােদর আ�া ও মাওলা �যূর আকরাম (صلى الله عليه وسلم) মদীনা �তয়�বায় পুনরায় তাশরীফ 
িনেয় আসার সময় পিথমেধ� ‘গদীর-ই-�খাম’ নামক �ােন যা�ািবরিত কেরন। এখােন �যূর আকরাম (صلى الله عليه وسلم) সাহাবা 
�করােমর উে�েশ� �যসব ঐিতহািসক বরকতময় নসীহত কেরিছেলন ত�েধ� আহেল ও বায়ত, িবেশষ কের, হযরত আলী 
�স�েক (رضي االله عنه)  কৃত িবেশষ নসীহত িছেলা অন�তম। ব�তঃ এ নসীহত িছেলা হযরত আলী (رضي االله عنه)র 
িবেশষ ময�াদার �িত সাহাবা �করাম তথা িব�বাসীেক সজাগ করা এবং তাঁর �িত ভালবাসােক সব�দা অটুট রাখার 
���েক িবেশষভােব �কাশ করা, �যভােব অন�ান� �ােন হযরত আব ুবকর িস�ীক, হযরত ওমর ফা�ক, হযরত 
ওসমান এবং অন�ান� সাহাবা �করাম (رضي االله عنه)-এর ময�াদার কথা এরশাদ ফরমােয়েছন। তাছাড়া, ঐ নসীহেতর 
�পছেন িবেশষ একটা ���াপটও রেয়েছ। ঐ নসীহত িনঃসে�েহ এ জন�ই িছেলানা �য, �যুর (صلى الله عليه وسلم) হযরত আলী (رضي 
 এর-(رضي االله عنه) হযরত আলী (صلى الله عليه وسلم) �ক �সিদন ইমাম িহেসেব �ঘাষণা করেবন। কারণ, �যই ���াপেট �যূর(االله عنه
�িত সবার দিৃ� আকৃ� কেরন এবং �যই বরকতময় শ��েলা িতিন এরশাদ ফরমােয়েছন- তার �কানটাই হযরত আলী (
 �ক ‘ইমাম’ বেল �ঘাষণা করার অথ� �কাশ পায়না। িক� এত�সে�ও মনগড়াভােব, হঠকািরতা কের-(رضي االله عنه
মহা�া� িশয়া স�দায় �সই ‘গদীর-ই-�খাম’-এর ঘটনার ভুল ব�াখ�া িদেয় এমন সব �া� আকীদা বা িব�ােসর জ� 
িদেয়েছ, �য�েলােক ইসলােমর �কান মহুাি�স বা ফ�ী� িকংবা ইমামই �হণ কেরনিন; বরং �ত�াখ�ানই কেরেছন। কারণ, 
িশয়া স�দােয়র উ� অপব�াখ�া ব�তঃ ইসলােমর মলূনীিতেত �ঠারাঘাত কেরেছ এবং ইসলােমর ই�াত ক�ন ঐেক� 
িচর ধিরেয় নতুন এক �া� (িশয়া) স�দােয়র জ� িদেয় তােদরেক পথ�া� ও ঈমানহারা করার �য়াস �পেয়েছ।  
 
 
দঃুেখর হেলও সত� �য, বত� মােন আমােদর �দেশও �সই �া� স�দায়� (যারা বত� মােন ইরােনর রাজৈনিতক �মতা দখল 
কের িশয়া মতবাদ �চাের আদাজল �খেয় �লেগেছ) তােদর এেজ�েদর মাধ�েম এেদেশও ঐ �া� আ�ীদা �চােরর �য়াস 
চালাে�। এেদেশর প�-পি�কায় �ঘাষণা িদেয় ঐসব বা�ালী এেজ� িশয়ােদর �াইেল ঐ ‘গদীর-ই-�খাম’ িদবস পালন কের 
আসেছ িনল��ভােব। একথা িনি�ত সত� �য, তােদর এ িনল��তা, একিদন এেদেশ িশয়া মতবাদ �চােরর ��ে�, তােদর 
দঃুসাহেসই পিরণত হেব- যিদ এেদেশর সু�ী মসুলমান তােদর ব�াপাের �কান�প ঔদাসীন� বা দবু�লতা �দশ�ন কেরন।  
 
 
সুতরাং আিম আমার এ পুি�কায় ঐিতহািসক ‘গদীর-ই-�খাম’-এর স�ক ঘটনা তুেল ধের �সটার আসল তাৎপয� িবে�ষণ 
করার �য়াস �পলাম, যােত একিদেক সু�ী মসুলমানগণ আসল ব�াপার জানেত ও বঝুেত পােরন, আর অন�িদেক িচি�ত 
হয় িশয়া স�দায় ও তােদর �দাসরেদর আসল ��প।  
 
 
ঘটনা 
 



==== 
 
আঁ-হযরত (صلى الله عليه وسلم) যখন িবদায় হ� �থেক �ত�াবত� ন করেলন তখন পিথমেধ� গদীর-ই-�খাম'নামক �ােন এেস যা�া 
িবরিত করেলন। এটা ম�া ও মদীনা শরীেফর মধ�ভােগ �জাহফার আেশপােশই অবি�ত।  
 
 
এখান �থেক িতন মাইল দেূর ঐ ‘গদীর’ অবি�ত। এখােন এেস �যূর (صلى الله عليه وسلم) সাহাবা �করােমর িদেক মেনািনেবশ করেলন। 
আর এরশাদ ফরমােলন- 
 
 الستم تعمون أني أولى بالمومنین؟
 
(�তামরা িক জাননা �য, আিম মসুলমানেদর িনকট তােদর �াণ অেপ�াও অিধক িনকেট?) অন� এক বণ�নানসুাের, �যূর (
  হযরত আলী কারামা�া� ওয়াজহা�’র হাত উপেরর িদেক তুেল ধের একথা� িতন বার বেলিছেলন। (صلى الله عليه وسلم
 
 
তদ�ুের, সবাই বলেলন- “হা, িন�য় আপিন সম� মসুলমােনর িনকট তােদর �াণ অেপ�াও িনকেট ও ি�য়।”  
 
 
অতঃপর এরশাদ ফরমােলন, “আিম �তামােদর মেধ� দ'ু� িজিনষ �রেখ যাি� ত�েধ� একটা অপরটা অেপ�া মহান। �স 
দ�ু হে�- ১) �কারআন করীম এবং ২) আমার আহেল বায়ত (পিরবার-পিরজন)। আমার পর ঐ দ’ু� স�েক�  এ মেম� 
সতক�  থাকেব �য, �স দ’ু�র সােথ িক�প আচরণ করেছা? �সদ�ুর �িত �তামােদর কত� ব� িকভােব পালন করেছা? আিম 
চেল যাবার পর এ দ'ু�র একটা অপরটা �থেক পৃথক হেবনা। �শষ পয�� �তামরা ‘হাওয-ই-কাওসার’-এর িকনারায় আমার 
সােথ সা�াৎ করেব।”  
 
 
অতঃপর এরশাদ ফরমােলন, “আ�া� তা'আলা আমার মাওলা (مولي) আর আিম হলাম সম� মসুলমােনর মাওলা (مولي)।  
 
 اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه
 
.(�হ আ�াহ! আিম যার মাওলা’ আলীও তার ‘মাওলা’।)।  
 
 اللهم وال من والاه
 
(�হ আ�া�! তুিমও তােকই ভালবােসা, �য আলীেক ভালবােস।)  
 
 وعاد من عاداه
 
(এবং তােক শ� িহেসেব গণ� কেরা, �য তার সােথ শ�তা �পাষণ কের ।) অন� বণ�নায় এটাও এরশাদ হেয়েছ-  
 
 وانصر من نصره واخذل من خذله
 
[�হ আ�া�! তােক সাহায� কেরা, �য তাঁেক (আলীেক) সাহায� কের। আর তােক অপমািনত কেরা, �য আলীেক �ছেড় �দয়।] 
আর �যিদেক আলী মেনািনেবশ কের, সত�েকও �সিদেক িনি�ত কেরা।”  



 
 
এ ঘটনার পর সাহাবা �করােমর মেধ� হযরত ওমর ফা�ক (رضي االله عنه), হযরত আলী কাররামা�া� ওয়া�হা�র সােথ 
সা�াৎ হেল, তাঁেক মবুারকবাদ িদেয় বলেলন-  
 
 هنیئا یا ابن أبي طالب أصبحت وامسیت مولى كل مؤمن و مؤمنة
 
অথ�াৎঃ “আবতুািলব-তনয়েক ধন�বাদ! আপনার সকাল ও স��ােতা এমতাব�ায় হে� �য, আপিন �েত�ক মিুমন 
নরনারীর ‘মাওলা’।”  
 
 
এ হাদীসখানা ইমাম আহমদ হযরত বারা ইবেন আিযব এবং হযরত যায়দ ইবেন আর�াম (رضي االله عنه) �থেক বণ�না 
কেরেছন; �যমন- িমশকাত শরীেফ উে�খ করা হেয়েছ। (মাদািরজনুনবুয়ূত ও আসাহ�� িসয়র ইত�ািদ ��ব�।)  
 
 
এখন �দখুন, এ হাদীেসর ���াপট িক? মহুাে�সীন �করাম ও িনভ� রেযাগ� ইমামগণ এই হাদীেসর মম�াথ� িক বণ�না 
কেরেছন? প�া�ের, �া�িশয়া স�দায় িকভােব এ হাদীেসর অপব�াখ�া কের তােদর জঘন� �া� আ�ীদার জ� িদেয়েছ? 
 
  
 
হাদীেসর ���াপট  
 
========== 
 
‘গদীর-ই-�খাম’-এর �খাৎবায় �যুর (صلى الله عليه وسلم) কতৃ� ক িবেশষ কের হযরত আলী (رضي االله عنه) স�েক�  উ� হাদীস শরীফ 
এরশাদ করার �েয়াজনীয়তাটা িক িছেলা? �কান ঘটনার পিরে�ি�েত �যুর (صلى الله عليه وسلم) ঐ নসীহত� কেরেছন? এ �সে� ইেন 
হাজর ম�ী (রাহমাতু�ািহ আলায়িহ) তার সাওয়াইে� মহুির�াহ' নামক িকতােব িব�ািরত ভােব উে�খ কেরেছন। িতিন 
িলেখেছন- হােফয শামসু�ীন- হােফজ শামসু�নীন জাযারী ইবেন ইসহা� �থেক বণ�না কেরন- �যসব �লাক হযরত আলী। 
(কাররামা�া� ওয়াজহা�)-এর সােথ ইেয়েমন িগেয়িছেলন তাঁেদর �থেক �কউ �কউ হযরত আলী (কাররামা�া� 
ওয়াজহা�)-এর �িত অস�� হেয়িছেলন। সহীহ �বাখারী শরীেফর বণ�না �থেক বঝুা যায় �য, হযরত �বারায়দা (رضي االله 
 হযরত আলী (কাররামা�া�)-এর �কান িস�াে�র কারেণ তার সােথ িবেরাধ কেরন। এ িবেরািধতা পরবত�েত (عنه
শ�তায় পিরণত হেয়িছেলা। �যূর (صلى الله عليه وسلم) ওফাত শরীেফর পূেব� উ� �খাৎবা বা ভাষেণ �সটার খ�ন কের ঐ শ�তার 
অবসান ঘ�েয়িছেলন। (কারণ, এর মা� দ'ুমাস পরই �যূর আকরাম এ পৃিথবী �থেক পদ� া কের অ�রােল তশরীফ িনেয় 
যান।) সা�া�া� তা'আলা আলায়িহ ওয়া আ-িলহী ওয়া আসহািবহী ওয়াসা�াম। ইমাম যাহাবী হাদীেসর উ� ���াপটই 
িব�� বেল ম�ব� �পশ কেরন। কারণ, হযরত �বারায়দা� রসূেল আকরােমর সামেন অিভেযাগ করেল �যূেরর �চহারা 
আনওয়ােরর রং পিরবিত� ত হেয় িগেয়িছেলন। অথ�াৎ �যূর খুব অস�� হেয়িছেলন। এ �সে� �খা� হযরত �বারায়দা� 
বলেছন- �যুর এরশাদ ফরমান- 
 
 یا بریدة الست اولى بالمؤمنین من انقسهم؟ قلت بلى یا رسول االله قال من كنت مولاه فعلى مولاه
 
 (“�হ �বারায়দা�! আিম িক ম'ুিমনেদর িনকট তােদর �াণ অেপ�াও িনকেট নই?” আিম আরয করলাম, “হাঁ, �হ আ�াহর 
রসূল!” এরশাদ ফরমােলন,  
 



“আিম যার মাওলা’ আলীও তার ‘মাওলা’।” আব ুদাউদ সািজ�ানী ও আব ুহািতম রাযী �মখূ এই বণ�নার িব��তা স�েক�  
আপি� করেলও ইবেন হাজর ম�ী িলেখেছন �য, �ষালজন সাহাবী এই ঘটনা� বণ�না কেরেছন। ইমাম আহমদ 
(রাহমাতু�ািহ আলায়িহ)-এর এক বণ�নায়, ি�শজন সাহাবী এটা বণ�না কেরেছন, “ আিম রসূল করীম (صلى الله عليه وسلم)-�ক তা 
এরশাদ করেত �েনিছ।”  
 
 
মলূতঃ হযরত আলী কাররামা�া� ওয়া�হা�র ফযীলেতর পে� এ ঘটনাটােক দলীল িহেসেব উপ�াপন করা হয়। এ 
বণ�নাটা িবিভ� ‘সনদ' (সূ�) �ারা বিণ�ত হেয়েছ। ত�েধ� িকছু িকছু হে� ‘সহীহ’ (িব��) আর িকছু িকছু ‘হাসান’ 
(�হণেযাগ�) পয�ােয়র। এ কারেণ এ বণ�না িনঃসে�েহ সহীহ। তেব এর হাদীসখানা (من كنت مولاه فعلى مولاه) অথ�াৎঃ আিম 
যার মাওলা, আলীও তার মাওলা) খবর-ই-ওয়ািহদ’-(خبرواحد)এর ঊে�� নয়। �যেহতু এ হাদীেসর িব��তা িনেয় হাদীেসর 
�কান �কান ইমাম আপি�ও উ�াপন কেরেছন, তবওু অন�ান� সনদ সূে� তা বিণ�ত হেয়েছ িবধায় �সটা িব�� হেলও 
মতুাওয়ািতর’পয�ােয়র হেত পােরনা। যিদও িশয়ারা এ হাদীসেক ‘মতুাওয়ািতর’ পয�ােয়র বেল �চার কের। ব�তঃ তােদর এ 
�চারণা িভি�হীন ও িমথ�া। সেব�াপির, এ �চারণা হে� তােদর উে�শ� �েণািদত। এর অন�ান� কারণ�েলার মেধ� এটাও 
�িনধানেযাগ� �য, ইমাম �বাখারী ঐ ঘটনা� বণ�নাই কেরনিন। ইমাম মসুিলম অবশ� তা বণ�না কেরেছন; িক� �যুেরর 
�খাতবা বা ভাষেণর �যই বচন�েলা তােত এরশাদ হেয়েছ (من كنت مولاه فعلى مولاه) �স�েলা �ারা িশয়ােদর ঐ উে�শ� 
হািসল হয়না, যা তারা করেত চায়; বরং তা �ারা হযরত আলী (رضي االله عنه)র ফযীলতই �কাশ পায় মা�। 
 
  
 
হাদীেসর উে�শ� ও মম�াথ�  
 
================= 
 
এ হাদীস শরীফ হযরত আলী (رضي االله عنه)র চূড়া� কারামত ও ফযীলতেক �কাশ কের। এটা �ারা �যুর (صلى الله عليه وسلم) 
মসুলমানেদরেক হযরত আলী (رضي االله عنه)র সােথ ভালবাসা রাখার �িত উৎসািহত কেরেছন। প�া�ের, তার �িত 
শ�তা �পাষণ �থেক িবরত থাকার িশ�াই তােত �দয়া হেয়েছ। �যমন অন� একটা বণ�নায় এেসেছ, “হযরত আলীর সােথ 
�ধু ঐ ব�ি�ই ভালবাসা রাখেব �য ম’ুিমন হেব। আর তার �িত শ�তা �স-ই �পাষণ করেত পাের, �য মনুািফক। তাছাড়া, 
হাদীেসর ঐ ���াপটও একথাই সু���েপ �কাশ কের। এটাই হে� আহেল সু�ােতর সব�স�ত অিভমত।  
 
 
িশয়া স�দােয়র �া� ধারণা  
 
================== 
 
িক� সু�ী মতাদশ� �থেক ব� আেগই স�ূণ��েপ িবচু�ত �া�িশয়া স�দায়� উ� হাদীস ও ঘটনােক এ মেম� অকাট� �মাণ 
িহেসেব দাঁড় করােত চায় �য, হযরত আলী (رضي االله عنه)ই ‘ইমাম’ এবং �যূর (صلى الله عليه وسلم)-এর অব�বিহত পেরই িতিন খলীফা 
ইমাম”। তারা এটা �ারা হযরত আব ুবকর িস�ীক ও হযরত ওমর ফা�ক ((رضي االله عنه)) এর িখলাফতেক তথাকিথত 
অৈবধ বেল অপ�চার চালায়। নাউযুিব�া�!  
 
উে�খ�, িশয়ারা তােদর পে� িন�িলিখত যুি��েলা উপ�াপন করারও অপ�য়াস চািলেয় থােকঃ  
 
 



এক) হাদীসটা নািক ‘মতুাওয়ািতর’ পয�ােয়র। (কারণ, িশয়ােদর মেত, ইমামত’-এর িবষয়টা �ধু মতুাওয়ািতর’ পয�ােয়র 
হাদীস �ারা �মািণত ও সাব�� হেত পাের ।)  
 
 
দইু) তারা �যূর পােকর এরশাদ- الست اولى بكم؟ 
 
(আিম িক । �তামােদর ‘মাওলা’ নই?)-এর أولى (আওলা) পদ�  
 
এবং (من كنت مولاه فعلى مولاه) আিম যার মাওলা আলীও তার মাওলা)-এর مولى (মাওলা) পদ� �থেক ইমাম’ হবার অথ� 
�হণ কের হযরত আলী (رضي االله عنه)�কই একমা� ইমাম বা খলীফা বেল �মাণ করেত চায়।  
 
 
জবাব  
 
==== 
 
�থমতঃ িশয়ােদর মেত “ইমাম’ সাব�� করার িবষয়� ‘মতুাওয়ািতর’ পয�ােয়র ‘রাওয়ায়ত’ (অথ�াৎ, এমন বণ�না, যার 
বণ�নাকারী �িত� যুেগ এতেবশী �য, তাঁেদর িমথ�ার উপর ঐকমত� অস�ব। যার ফেল বণ�না�ও এতই িব�� �য, তা 
�ারা পিব� �কারআেনর আয়াতেকও রিহত বেল ধের �নয়া যায়। ব�তঃ গদীর-ই-�খােমর ঘটনা বা বণ�না� ঐ পয�ােয়র 
নয়; �যমন� পূেব�ই উে�খ করা হেয়েছ। আর িশয়ারা তােদর দাবীর সমথ�েন উ� বণ�না�েক মতুাওয়ািতর পয�ােয়র বেল 
�যই �ঘাষণা �দয় তা িনছক িমথ�া ও িভি�হীন। �যখােন উ� বণ�নার িব��তা স�েক�  কােরা কােরা আপি� রেয়েছ, 
�সখােন �সটা মতুাওয়ািতর হেব �কাে�েক? বণ�নার িব��তা ইমাম �বাখারী (রাহমাতু�ািহ আলায়িহ)-এর শত� ান�ুপ নয় 
িবধায় িতিন �সটা বণ�নাই কেরনিন। ইমাম মসুিলেমর বিণ�ত হাদীেসর বচন�েলার অথ�েতা িশয়ােদর গৃহীত অেথ�র স�ূণ� 
িবপরীতই। তবওু হাদীস িব�� হেলও তা িশয়ােদর আ�ীদানসুাের, ইমাম’ বানােনার পে� দলীল হবার মেতা নয়। 
 
 
ি�তীয়তঃ مولي (মাওলা) শ�� একািধক অথ�েবাধক। �যমন ১) معتق  (ম’ুতা�),  ২) عتیق (আতী�), অথ�াৎ আযাদকৃত, 
৩) نصر (নািসর বা সাহায�কারী), ৪) محبوب (মাহববু বা ি�য়) এবং ৫) متصرف فى الامر  (অথ�াৎ িনজ �খাদা�দ� 
�মতায় িনেদ�শদাতা বা িনেদ�শ �দয়ার উপেযাগী)। িক� এ�েলার মেধ� �কানটাই ‘ইমাম হওয়া িকংবা ‘খিলফা হওয়া’  
 
(যথা�েম امامت  ও  خلافت)-এর অথ� অিনবায��েপ �কাশ কেরনা।  
 
 
তৃতীয়তঃ হাঁ, িকছু�েণর জন� যিদ ‘ইমামত (ইমাম হওয়া) আনগুেত�র উপেযাগী হওয়া’-এর অথ� ক�নাও করা হয়, তবওু 
�তা তার এ অথ� িনি�তভােব ধের �নয়া যায়না �য, তাৎ�িণকভােব, তখনই িতিন (হযরত আলী (رضي االله عنه)) 
ম'ুিমনেদর খলীফা িছেলন, এমনিক যখনই �যূর তা এরশাদ ফরমাি�েলন। কারণ, তখনেতা �যূর আপন �কাশ� হায়ােত 
মওজদু িছেলন। হ�া, তখন অথ� এই হেত পাের �য, তাঁর হােত বায়'আত �হেণর পর িতিন “ইমােম হ�’ (যথাথ� সুর ইমাম) 
হেবন, �যমন� িতিন যথাসমেয় হেয়িছেলন। কােজই, এটােক শায়খাঈন’ (হযরত আব ুবকর িস�ীক ও হযরত ওমর 
ফা�ক)-এর িখলাফত ও ইমামেতর �মাকােবলায় �যুর (صلى الله عليه وسلم)-এর ওফাত শরীেফর পরপরই িবরিত ছাড়াই হযরত আলী 
খলীফা হবার পে� দলীল�েপ ি�র করা �কান মেতই �� হেবনা। (رضي االله عنه)।  
 
 



চতুথ�তঃ আ�েয�র িবষয় হে�- িশয়ারা এই বণ�নােক এতই �জােরেশাের হযরত আলী (কারামা�া� ওয়াজহা�ল করীম)-এর 
ইমামেতর পে� �মাণ িহেসেব দাঁড় করায়, িক� এটা �দেখনা �য, �যূর আকরাম (صلى الله عليه وسلم)-এর ওফাত শরীেফর পর যখন 
�খলাফত’ ও ‘ইমামত’-এর িবষয় ও িনেয় আেলাচনা চলিছেলা তখন না হযরত আলী (কাররামা�া� ওয়াজহা�) িনেজই ঐ 
বণ�নােক দলীল িহেসেব �পশ কেরেছন, না হযরত আ�াস, না বন ুহািশম �গাে�র �কউ, না �কান একজন সাহাবীও।  
 
 
বলা বা�ল�, ‘স�ীফা�-ই-বনী সা’ইদা�’ নামক �ােন �খলাফেতর িবষয় িনেয় আেলাচনা হয়। শীষ��ানীয় ‘মহুােজরীন’ ও 
‘আসার’ সাহাবীগণ তােত অংশ �হণ কেরন। সেব�াপির, তােত ঐসব সাহাবীও শরীক হন, যাঁরা �খা� ‘গদীর-ই-�খাম’-এর 
‘�খাতবা বা ভাষেণর সময় উপি�ত িছেলন। ঐ �খাৎবার পর সময়ও অিতবািহত হেয়িছেলা মা� দ'ুমাস। িক� �কউ এ 
ঘটনা ও বণ�নােক ইমামেতর দলীল িহেসেব �পশ করেলন না, বরং তারা �সটােক হযরত আলী (رضي االله عنه)-এর ফযীলত 
িনেদ�শক বেলই অিভিহত কেরন।  
 
 
প�মতঃ এ বণ�না সে�ও �খা� হযরত আলী (رضي االله عنه) বারংবার সু�� ভাষায় �ঘাষণা কেরন �য, �যূর (صلى الله عليه وسلم) 
কাউেকও ইমাম’ বা ‘খলীফা’ িনেয়াগ কেরনিন। কােরা নামও ঐ পেদর জন� সু��ভােব �ঘাষণা কেরনিন। �খলাফেতর 
িবষয়� উপি�ত সাহাবা �করােমর পরামশ�ানসুােরই হেয়েছ। এমেম� অগিণত বণ�নাই হযরত আলী কারামা�া� তা'আলা 
ওয়াজহা� �থেক পাওয়া যায়। িনে� কেয়কটা উে�খ করা �গেলাঃ  
 
  
 
ইমাম যাহাবী উে�খ কেরেছন �য, বাযযায ‘হাসান পয�ােয়র ‘সনদ’ সহকাের, আর ইমাম আহমদ ‘মজবতু’ সনদ সহকাের 
বণ�না কেরেছন �য, হযরত আলী কাররামা�া� তা'আলা ওয়াজহা�-এর িনকট �লােকরা তাঁেক। খলীফা বানােনার দাবী 
জানােলন। িতিন বেলন, “আ�াহর রসূল �যভােব ঐিবষয়� �তামােদর মতামেতর উপর �ছেড় িদেয়েছন আমরাও 
অন�ুপভােব �সটা �তামােদর মতামেতর উপর �ছেড় িদলাম।”  
 
 
বাযযায় �থেক এমন এক� বণ�নাও পাওয়া যায়, যার বণ�নাকারীগণ হেলন। �বাখারী শরীেফরও বণ�নাকারী। তােত বিণ�ত 
হয় �য, হযরত আলী (رضي االله عنه) এরশাদ ফরমান, “আ�াহর রসূল কাউেকও খলীফা িনেয়াগ কেরনিন।”  
 
 
দা��তনী, ইবেন আসািকর এবং ইমাম যাহাবী �মখু হযরত আলী , কাররামা�া� ওয়াজহা� �থেক বণ�না কেরন। িতিন 
বসরা নগরীেত বণ�না� কেরেছন, “আ�াহরই শপথ! আ�াহর রসূল আমােদর জন� কােরা িখলাফেতর ব�াপাের অ�ীকার 
�হণ কেরনিন। যিদ রসূল�ুা� (صلى الله عليه وسلم) অ�ীকার িনেতন তেব আমরা (তােক বাদ। িদেয়) আমােদর ভাই বনী তাইেয়�ম 
ইবেন মরুরাহেক এবং ওমর ইবনলু খা�াবেক রসূল�ুাহ (صلى الله عليه وسلم)-এর িম�র শরীেফর উপর �িতিনিধ� (িখলাফত) করেত 
িদতামনা এবং (তারা যিদ িবেরািধতা করেতন, তেব) আমােদর এই হােত তাঁেদর সােথ �মাকােবলা করতাম।”  
 
 
আব ুনঈম বণ�না কেরন- হযরত হাসান-আল-মসুা�ােক িজ�াসা করা হেলা- (من كنت مولاه فعلى مولاه) (আিম যার মাওলা 
আলীও তার মাওলা) হযরত আলী (رضي االله عنه))-এর ইমামেতর �মাণ িকনা! িতিন বেলন, “আ�াহর শপথ! যিদ ‘মাওলা’ 
শ� �ারা রসূল�ুাহর উে�শ� আমীর’ িকংবা ‘সুলতান’ (খলীফা) বানােনাই হেতা, তেব িতিন ((صلى الله عليه وسلم)) তদেপ�া সু�� 
অথ�েবাধক শ�ই ব�বহার করেতন। কারণ, �যূর (صلى الله عليه وسلم) িছেলন فصیح البیان (অলংকার সম�ৃ সু�� অথ�েবাধক শ� 
�েয়াগকারী)।  
 



 
আর যিদ ইমামেতর জন� রসূল�ুা� (صلى الله عليه وسلم) ও হযরত আলী কাররামা�া� তা'আলা ওয়াজহা�েক িনেয়াগ কের িদেতন, 
আর হযরত আলী (কাররামা�া�)ও ঐ স�েক�  জানা সে�ও নীরব থাকেতন এবং রসূল�ুাহর িনেদ�শ বিজ� ত হেত �দেখ 
তােত �িতবাদ করা �থেক িবরত থাকেতন, তেব সব�ােপ�া বড় �নাহগার হযরত আলী (কারামা�া�)-ই হেতন; নতুবা 
তােত তাঁর কাপু�ষ�ই �মািণত হেতা। (নাউযুিব�া�।) এটােতা �কান অব�ােতই হেত পােরনা।”  
 
 
�মাটকথা, উপেরা� বণ�না (�রওয়ায়ত) �থেক হযরত আলীেক ইমাম িনযু� করার অথ� �হণ করা এবং �সটােক এ মেম� 
দলীল িহেসেব �পশ করা �কান মেতই িব�� নয়। তা না আিভধািনকভােব ��, না ধম�য় দিৃ�েকাণ �থেক িব��। যিদ 
এটা �� হেতা তেব �সটার পিরপ�ী িস�া� গৃহীত হেত �দেখ সাহাবা �করাম অবশ�ই আপি� উ�াপন করেতন এবং তাঁরা 
ঐ িব�� অথ�ই তা �থেক �হণ করেতন ও �সটােক �মাণ িহেসেব ি�র করেতন। অবশ�ই এটা করেতন- বনী হােশম ও 
হযরত আলী িনেজই। আেরা করেতন- হযরত আ�াস। িক� �কউেতা তা কেরনিন। আর তাও এমনই মহূুেত�  কেরনিন যা 
�স িবষেয় িস�া�  �হেণর জন� অত�� �েয়াজন িছেলা। ((رضي االله عنه)ম) ।  
 
অতএব, মাওলা’ (مولى) শে�র অথ� এখােন সাহায�কারী’ ও ‘ি�য়। বা�িবকপে�, এই অথ� �হণ করেল �কান �কার 
অসুিবধারই স�ুখীন হেত হয়না। (আ�সাওয়াই�ল মহুিরকা�, মাদািরজ�ুবয়ুত ও আসাহ�িসয়ার ইত�ািদ)।  
 
 
সুতরাং িশয়া স�দায় ও তােদর এেজ�েদরেক এ �সে� আহেল সু�ােতর এই িব�� অিভমতেক মেন �ােণ �হণ কের 
তােদর চরম �াি� �থেক িবরত হবার জন� উদা� আহবান জানাি�। চরম �াি�' এ জন� বললাম �য, তারা ‘গদীর 
ই-�খাম’-এর উপেরা� ভাষণ �থেক মনগড়া অথ� �হণ কের িকংবা অপব�াখ�া িদেয় হযরত আলী (কাররামা�া� 
ওয়াজহা�)-�ক �যূর (صلى الله عليه وسلم)-এর পরপরই �য �ধু ইমাম বেল িব�াস কেরনা, বরং তারা আেরা এক ধাপ এিগেয় িগেয় �সই 
‘ইমামত’-�ক নবী করীম (صلى الله عليه وسلم)-এর নবয়ুত ও িরসালাত অেপ�াও উ�ম বলার মেতা �ফরী মতবাদ সৃি� কের িনেয়েছ। 
এমনিক তােদর �কান �কান বই-পু�েক তাই �যূর (صلى الله عليه وسلم)-এর উপরও �সই ‘ইমামত'-�ক �মেন �নয়া জ�রী িছেলা বেল 
িনেভ� জাল �ফরী আ�ীদা �চার করার ঘৃণ� �য়াস চালায়।  
 
 
ইমামত ও ইমাম স�েক�  িশয়ােদর �া�দিৃ�ভ�ী।  
 
============================= 
 
এখােন উে�খ� �য, ��� িবেশেষ আহেল সু�াতও ‘ইমাম’ এর ‘ইমামত’ শ��েলা ব�বহার কের থােকন। তারা অবশ� এ�েলা 
এ অেথ� ব�বহার কেরন �য, ‘ইমাম’ হেলন ধম�য় ��ে� �নতৃ�ানীয় ব�ি��। আর ইমামত হে� ইমােমর িবেশষ �যাগ�তা বা 
পদবী। ধম�য় িবষয়ািদেত অগাধ দ�তা ও পাি�েত�র অিধকারী ব�ি�, িযিন আ�াহ ও তার রসূল এবং সাহাবা �করােমর 
িনেদ� িশত পেথর িদশারী হন এবং ধম�য় জ�ল িবষয়ািদর সমাধান িদেত িযিন স�ম হন। তাঁেকই আহেল সু�ােতর 
পিরভাষায় ইমাম বেল। এেহন অেথ�র িভি�েত ইমাম’ শ�� আপন অেথ� যথাথ�। এটা ‘নবী’, ‘সাহাবী অথবা খলীফা 
�কানটার ময�াদার সােথ আদশ�গতভােব �িত��ীতা বা িবেরাধপূণ� নয়, তাই �সটার ব�বহার এ অেথ� আপি�করও নয়।  
 
 
িক� ‘ইমামত’ বা ‘ইমাম’ শ� দ'ুটু িনেয় দিৃ�ভ�ী �কাশ করেত িগেয় িশয়ারা ও সু�ী মতাদেশ�র গ�ী �থেক �বিরেয় 
ব�দেূর এক মারা�ক �াি�পূণ� অব�ান িনেয়েছ। তাই, ইমামত স�েক�  িশয়ােদর দিৃ�ভ�ী িনে� সংে�েপ ব�াখ�া করার 
�য়াস �পলামঃ  
 



 
ইমামত স�েক�  তােদর মনগড়া ও �া� আ�ীদা বা িব�াসেক িশয়া ধেম�র ও �মৗিলক িবষয় বলা যায়। তােদর মেত, 
�যভােব আ�াহ তরফ �থেক নবীগণ (আলায়িহমসু সালাম) ��িরত হেতন, অন�ুপভােব- �যুর সা�া�া� তা'আল আলায়িহ 
ওয়াসা�াম-এর পর ইমামেদরেকও নািক আ�াহর প� �থেক ��রণ করা হয়। আর িশয়ােদর আ�ীদা বা ধম� 
িব�াসানসুাের, ঐ ইমামগণও নািক শরীয়েতর িবিধ-িবধান �বত� ন করেত পােরন। সেব�াপির, তারা নািক �কারআন 
করীেমরও �যেকান িনেদ�শেক তােদর ই�ানসুাের রিহত িকংবা অকায�কর করেত পােরন। (নাউযুিব�াহ!) �মাটকথা, 
িশয়ােদর মেত, ইসলামী আ�ীদায় �যই অথ�, �যই ��� ও ময�াদা একজন �াধীন ও পূণ�া� শরীয়ত �বত� ক নবী ও রসূেলর 
রেয়েছ, একই অথ�, তাৎপয� ও ময�াদা তােদর ‘ইমােম মাসূম’ (িন�াপ ইমাম)-এরও রেয়েছ। (সু�া নাউযুিব�া�!)।  
 
 
বলাবা�ল� �য, এ অেথ�ই িশয়ারা হযরত আলী (رضي االله عنه) ও তাঁর বংশধরগণেক ‘ইমাম’ বেল থােক, যা স�ূণ� 
অৈনসলািমক ও �ফরী আ�ীদা �ব আর িকছুই নয়। আেরা উে�খ থােক �য, িশয়ারা এমিন বািতল ও ঈমান িব�ংসী 
‘আ�ীদা’র (!) জ� িদেয়েছ ‘গদীর-ই-�খাম’-এর ঘটনার অপব�াখ�া িদেয়। িশয়ােদর সােথ সুর িমিলেয় যারা এেদেশ ঐ 
িদবস� উদযাপন কের তারা �কা� জােতর মসুলমান? এেত তােদর মতলবই বা িক তা অবশ�ই ভাববার িবষয়।  
 
 
পয�ােলাচনা 
 
======== 
 
এখন িশয়ােদর এ দিৃ�ভি�র পয�ােলাচনা করা যাকঃ  
 
 
�থমতঃ িশয়ােদর ‘ইমামত’ িবষয়ক উ� দিৃ�ভ�ী �যুর (صلى الله عليه وسلم)-এর ‘খতেম নবয়ুত’ (�শষ নবী হওয়ার মহা ময�াদা)-এর 
িব�ে� এক জঘন� িবে�াহ, এবং ইসলােমর �ািয়ে�র িব�ে� এক সু�� ষড়য�। কারণ, পুরানা যুগ �থেক আর� কের 
ভ�নবী িময�া �গালাম আহমদ কািদয়ানী পয�� �যসব �লাক ‘নবী’ ও ‘রসূল’ হবার িমথ�া দাবীদার �সেজেছ সবাই তােদর 
দাবীর মাল-মস�া িশয়ােদরই ঐ ‘ইমাম িবষয়ক দিৃ�ভ�ী’ �থেকই ধার িনেয়েছ।  
 
 
ি�তীয়তঃ িশয়া ধেম�র ‘ইমামত িবষয়ক দিৃ�ভি�’ �াভািবক কারেণ ভুল িছেলা। কারণ, এর অ�ভ পিরণিতর �বাঝা �খা� 
িশয়া ধম�ও �বশী িদন বহন করেত পােরিন; বরং তারা তােদর ইমামগেণর ‘িসলিসলা’ (পর�রা) �াদশ ইমাম’ পয�� 
অব�াহত �রেখ তােক (২৬০ িহঃ সেন) �কান অজানা �হায় (সুরা মানরাআ নামক �হায়) �ায়ীভােব �গাপন কের িদেয়েছ। 
আজ পয�� সােড় এগার শতাি� গত হে�, িক� তােদর �কউ জােননা �য, তােদর �সই �াদশ ইমাম �কাথায় রেয়েছ এবং 
�কা� অব�ায় আেছ? বত� মােন অবশ� তাঁর �নতৃে�র জন� ‘মাসুম ইমােমর �বিশ��াবলীর ধারক ‘�বলায়ত-ই-ফকীহ’-এর 
নতন পদ সি� কের �নয়া হেয়েছ। সুতরাং বত� মােন তথাকিথত ফকীহ’ ও ‘মজুতািহদই’ িশয়া এ স�দােয়র এমন 
আধ�াি�ক �মতার অিধকারী �নতা িবেবিচত হে� এবং তার িনেদ�শ পালন করা �গাটা িশয়া জমা'আেতর উপর 
অপিরহায� বেল তােদর উপর চািপেয় �দয়া হেয়েছ।  
 
 
তৃতীয়তঃ িশয়ােদর ইমামত িবষয়ক দিৃ�ভ�ীরই �িত গভীরভােব দিৃ�পাত করেল �দখা যায় �য, এই �া� আ�ীদা� 
ইসলােমর আিদ শ� ই�দীরাই �যূর (صلى الله عليه وسلم)-এর ‘খতেম নবয়ুত’-এর উপর আঘাত হানার জন� এবং উ�েতর মেধ� 
নবয়ুত ও ইমামেতর িমথ�া দাবীদারেদর জন� �চারাপথ আিব�ােরর উে�েশ�ই গেড় িদেয় িশয়ােদর মেধ� সরবরাহ কেরেছ।  
 



গভীরভােব িচ�ার িবষয় হে�- হযরত ঈসা আলায়িহ� সালাম �থেক আর� কের �যুর (صلى الله عليه وسلم) পয�� দীঘ� ছয় শতাি�কাল 
অিতবািহত হেয়েছ; অথচ আ�াহ তা'আলার প� �থেক �কান পথ�দশ�ক ��িরত হয়িন। িক� এিদেক যখন �খা� ‘খতেম 
নবয়ুেতর সূয�’ (�যূর আকরাম (صلى الله عليه وسلم)) উিদত হেয় িকয়ামত পয�ে�র জন� সম� দিুনয়ােক আেলািকত কের �কাশ� দিুনয়া 
�থেক পদ� া করার পর, িশয়ােদর আকীদানসুাের, �খাদা তা'আলা একিদনেতা দেূরর কথা, একটা মহূুত� ও নািক অেপ�া 
কেরনিন, বরং তাৎ�িণকভােব একজন তথাকিথত ‘ইমােম মাসূম’ দাঁড় কিরেয় িদে�ন! তাও আবার এভােবই �য, তােক 
নািক শরীয়েত মহুা�দীয়া’র হালাল ও হারামেক পিরবিত� ত করার, এমনিক �কারআনেকও লাগাতারভােব রিহত করার 
�মতা �দান করেছন! িশয়া স�দােয়র আ�ীদানসুাের, যখন ইসলােমর মা� আড়াই শতাি�র �গৗরবময় সময় 
অিতবািহত হেলা তখনই নািক �খাদা তা'আলা হঠাৎ কের ইমামেদর’ িসলিসলাও ব� কের িদেয়েছন! বরং �াদশ ইমাম, 
যােক ��রণ করা হেয়িছেলা, তােকও নািক মা� দ’ুবছর বয়েস �ায়ীভােব অদশৃ� কের িদেয়েছন!  
 
 
সুতরাং একজন মসুলমান, �য মহুা�দরু রসূল�ুা� (صلى الله عليه وسلم)-এর নবয়ুত ও িরসালেতর উপর ঈমান রােখ, যার িব�াস হে� 
ইসলাম িনি�� িকংবা পিরবিত� ত বা িবকৃত হবার জন� আেসিন, বরং িকয়ামত পয�� তার আসল অবয়েব �ায়ী ও উ�ল 
থাকার জন�ই এেসেছ, �স িক িশয়ােদর ‘ইমামত স�িক� ত ঐ দিৃ�ভ�ীেক একটা মা� মহূুেত� র জন�ও বরদাশত করেত 
পারেব? ক�েনা না।  
 
 
চতুথ�তঃ িশয়া ধম�াবল�ীগণ �যসব বযুগ�েক ‘ইমােম মাসূম' বেল আখ�ািয়ত কের থােক, ঐ সব বযুগ� না কখেনা ঐ ধরেণর 
ইমামেতর দাবী কেরেছন, না তারা আ�াহর সৃি�েক তাঁেদর ঐ ধরেণর আনগুেত�র �িত দাওয়াত িদেয়েছন; বরং তাঁরা 
সবাই আহেল সু�ােতরই শীষ��ানীয় বযুগ� ও মসুলমানেদর �চােখর �জ�ািতই িছেলন। তাঁেদর �ীন-ধম�, তােদর কম�-প�িত 
এবং তাঁেদর ইবাদত বে�গী কখেনা িশয়ােদর তথাকিথত ‘উসূল ও আ�াইদ’-এর মেতা িছেলানা; বরং তারা িছেলন- 
সাহাবা �করাম ও স�ািনত তােবঈেনরই অনসৃুত পেথ। এ �ীন, যা আঁ হযরত (صلى الله عليه وسلم) �রেখ �গেছন, যা অনসুাের সম� 
দিুনয়ার সত�প�ী মসুলমান কাজ করেছন, ঐ সব বযুগ�ও সম� দিুনয়ার সামেন তদনযুায়ীই কাজ করেতন।  
 
 
িক� িশয়া ধম�াবল�ীরা বলেত চাে� �য, িভতের িভতের তাঁেদর আ�ীদা নািক অন��প িছেলা, িক� তাি�য়�া� (অথ�াৎ 
�লাক ভেয় িনেজর আসল আ�ীদােক ই �গাপন কের বািহ�কভােব মসুলমানেদর মেতা কাজ) কের �যেতন।  
 
 
িচ�া ক�ন! িশয়ােদর মেত, আ�া� তা'আলা িক এমনই কত�েলা �লাকেক ইমােম মাসূম’ কের ��রণ কেরেছন, যারা 
দিুনয়ােক �কান িহদায়ত িদেত পােরনিন, বরং �গাটা জীবনই তািকয়�ার’ �ন�াব পেড়ই চেল �গেছন? আর তােদর �াদশ 
ইমাম �তা এমনইভােব গােয়ব হেয় �গেলন, যার আজ পয�� �কান হদীসই পাওয়া �গেলানা। (নাউযুিব�াহ)  
 
 
সুতরাং এেথেক একথাই সু�� হেলা �য, িশয়ােদর ইমামত’ স�িক� ত বািতল দিৃ�ভ�ী �ধু আমােদর আ�া ও মাওলা �যূর 
আকরাম (صلى الله عليه وسلم)-এর িরসালত ও নবয়ুেতর িব�ে� হামলা নয়, বরং এটা সরাসির িবেবেকরও িবেরাধী। �সটা আ�াহর 
িশ�া নয়, বরং ই�দী চে�র �বিু�রই আিব�ার। সুতরাং যারা িশয়া �নতা �খােমনী’�ক িশয়ােদর সুের ইমাম বেল আখ�া 
�দয়, তার �িত িবিভ�ভােব স�ান �দখায়, তার মতুৃ�েত গােয়বী জানাযা পেড়- তারা িক কখেনা �ভেব �দেখেছ �য, 
িশয়ারা �কান অথ� বা দিৃ�ভ�ীেত তােক ইমাম বেল? সুতরাং যারা িশয়া �নতােদরেক ইমাম ইত�ািদ বেল স�ান �দখায় 
তােদর পে� সু�ী হওয়ােতা দেূরর কথা, �শষ নবী �যুর আকরাম (صلى الله عليه وسلم)-এর উ�ত (মসুলমান) বেলও দাবী করার �কান 
যুি� থােকনা।  
 
 



িনছক ভুল ব�াখ�ার িভি�েত গদীর-ই-�খাম’-এর �খাতবার িদন�েক িশয়ারা হযরত আলীর (رضي االله عنه) এবং িশয়ােদর 
মহান �সৗভােগ�র িদন িহেসেব আখ�ািয়ত কের এবং মনগড়া ভােব নানা িবেনাদন মলূক আেয়াজেনর মাধ�েম িদন�েক 
উদযাপন কের থােক। ঐ িবেনাদেনর ধরণ�েলার মেধ� অিত গিহ� ত । এ কম�সূচীও থােক বেল তােদর িবিভ� বই পু�ক ও 
�চার পে� �মাণ পাওয়া যায়। ত�েধ� ‘মাত‘আ�’ (বা সামিয়ক িববাহ�পী িযনা) িবেশষভােব উে�খ �যাগ�।  
 
 
আেরা উে�খ থােক �য, ‘গদীর িদবস’� একমা� িশয়া স�দায়ই উদযাপন কের থােক। দঃুেখর হেলও সত� �য, িবগত 
কেয়ক বছর যাবৎ আমােদর �দেশও কিতপয় সু�ী �লেবলেপাশ ও �সয়দ নামধারী �লাক �সই ‘গদীর- িদবস� উদ�াপন 
কের আসেত �দখা যাে�।  
 
 
ব�তঃ যারা ‘গদীর িদবস’� এভােব উদ�াপন কের তারা সু�ীও নয়, �সয়দ িকংবা সেত�র অনসুারীও নয়। তারা আসেল 
িশয়ােদর দালাল বা এেজ� অথবা মেন �ােণ িশয়া মতবাদ �হণ কের ধম�া�িরত হেয় �গেছ।  
 
 
তাই, এমনসব �া�েলােকর স�ান �পেতই তােদর ব�াপাের িনেজেদর �যমন ই সতক�  হওয়া দরকার, �তমিন 
অন�ান�েদরেকও সতক�  করার কত� ব� পালেন �তী হওয়াও আবশ�ক।  
 
 
আ�া� পাক �তৗিফক িদন! আমীন।  
 
 وما علینا الا البلاغ المبین
 
 


